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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

ডেলিগেটস এবং ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ-আইসিএবি আয়োজিত আজকের এই সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
হিসাব পেশার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। 
দীর্ঘ ৩৮ বছরে এ প্রতিষ্ঠানের কলেবর যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। 

সুধিবৃন্দ, 

২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই, তখন পূর্বের ৭ বছরের অব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার অভাবে দেশের অর্থনীতি নাজুক অবস্থায় ছিল। 
দায়িত্ব নিয়েই আমরা অনেকগুলো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেই। যারফলে অতি দ্রুত অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। আপনারা জানেন, আমাদেরকে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে।  
জাতীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর পাশাপাশি দারিদ্র্য দূর করাই হচ্ছে  আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা এ হারকে ১৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনতে চাই। 

বিশেষ করে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি যে কোন সময়ের চাইতে ভাল আছে। সাধারণ মানুষের আয় বেড়েছে। আমাদের বিনিয়োগ পরিস্থিতি ভাল। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। 
আমরা যেসব সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি, তার ফলাফল আসতে শুরু করেছে। তবে এসব কাজের ফলাফল পুরোমাত্রায় পেতে হলে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। 
স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর একের পর এক গণ-বিরোধী শাসকেরা দেশ শাসন করেছে। অন্যথায় জাতির পিতার নেতৃত্ব পেলে দেশ অনেক আগেই এশিয়ার অন্যতম উন্নত দেশে পরিণত হত। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সপরিবারে জাতির পিতাকে হারিয়েছি। 

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ২০০১ সালে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবারও আমাদের পরাজিত করা হয়। 

বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ইতিহাস হত্যা, লুটপাট মানিলন্ডারিং আর সন্ত্রাসের ইতিহাস। জঙ্গিবাদের ইতিহাস। দেশকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। আমরা সে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এসেছি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরে এসেছি। 
গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলিষ্ঠ এবং গতিশীল অর্থনীতি। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে আরও বেশি উদ্যোগী হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। 
আমি বিশ্বাস করি ব্যাংকিং খাত, কর প্রশাসন, বিদেশী বিনিয়োগ ও পূঁজি বাজারের সঠিক সংস্কার করতে পারলে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। 
সুধিমন্ডলী, 

একাউন্টিং এবং অডিটিং পেশার সঙ্গে অর্থনীতির ঘনিষ্ঠভাবে যোগসূত্র রয়েছে। বিশেষ করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এ পেশাজীবীদের অবদান অনীস্বকার্য। 
আপনাদের প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে একটি প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয়, দায় এবং সম্পদের খতিয়ান। 
কাজেই আপনাদের উপর যাতে মানুষের আস্থার সঙ্কট না হয়, সে ব্যাপারে আপনাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। 
বর্তমানে দেশে কোম্পানি আইন, কর আইনসহ আর্থিকখাতে যেসব আইন বলবৎ রয়েছে আমরা সেগুলোকে যুগপোযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। 
আমি মনে করি এসব আইন সংস্কার হলে সরকারের রাজস্ব আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। 
দেশের পুঁজি বাজারকে গতিশীল এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপনাদের কার্যক্রমের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আপনারা সেদিকে যথাযথ নজর দিবেন। 
আইন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সততা সৃষ্টি করা যায় না। সততা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ। এ সম্পদকে লালনের ব্যাপারে আপনারা আরও অধিক যত্নবান হবেন বলে আমি আশা করি। 

আর্থিক প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জবাবদিহিতা অপরিহার্য। উন্নয়ন কর্মকান্ড আর্থিক শৃঙ্খলা বিধানে আমরা বদ্ধপরিকর। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন সময় বরদাশত করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না। 

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই সরকারি অর্থের হিসাবের জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা এবং নিরীক্ষার জন্য আমাদের সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিবে। 
আপনাদের এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞগণ অংশ নিচ্ছেন। আলোচনার মাধ্যমে যেসব সুপারিশমালা গ্রহণ করা হবে সেগুলো বাস্তবায়নে আমার সরকার সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। 

সুধিমন্ডলী, 

স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হতে চলেছে। দূঃখের বিষয় আমরা এখনও উন্নয়নের কাঙিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। আমাদের রূপকল্প ২০২১ এর মূল কথা হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন। সবাই যাতে নাগরিক হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। 
আমার বিশ্বাস আমরা সকলে মিলে কাজ করলে আমরা অবশ্যই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। 
আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করলে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবশ্যই জয়ী হব, ইনশাআল্লাহ। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি চাটার্ড একাউন্ট্যান্টস্ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
